বাটেক্সপো ২০১২ উদ্বোধন অনুষ্ঠান 
ভাষণ 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 
শেখ হাসিনা 
বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, শেরেবাংলানগর, ঢাকা, বুধবার, ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪১৯, ১২ ডিসেম্বর ২০১২ 



বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 
অনুষ্ঠানের সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

তৈরি পোশাক ও বস্ত্র শিল্প মালিকগণ, 

আমদানিকারকদের প্রতিনিধিবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 

আসসালামু আলাইকুম। 

বিজিএমইএ আয়োজিত ২৩তম বাটেক্সপো'র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

বিজয়ের এ মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় চার নেতা, ৩০ লক্ষ শহীদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং দুই লাখ মা-বোনকে। 
সুধিমন্ডলী, 
আমাদের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮০ শতাংশ আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে। বিশ্বমন্দা সত্ত্বেও আরএমজি খাত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ২০ শতাংশ। এর সিংহভাগই আসে আরএমজি থেকে। বাংলাদেশ এখন এশিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম আরএমজি রপ্তানিকারক দেশ। বিশ্বে চীন ও ২৭-দেশের ইউরোপীয় ইউনিয়নের পরই তৃতীয় স্থানে বাংলাদেশ। বিশ্ব রপ্তানির প্রায় ৫ শতাংশ বাংলাদেশ থেকে যায়। এজন্য আমি গার্মেন্টস মালিক, শ্রমিক, আমদানিকারকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে হবে। এলক্ষ্যে বাটেক্সপো'র আয়োজন প্রশংসনীয়।    

গত অর্থবছর ২৪ দশমিক ২৯ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে নীট ও ওভেন পোশাক থেকে এসেছে ১৯ বিলিয়ন ডলারের বেশী। আরো এক বিলিয়ন ডলার এসেছে স্পেশালাইজড ও হোম টেক্সটাইল রপ্তানি থেকে। চলতি অর্থবছরের পাঁচ মাসে প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলারের আরএমজি রপ্তানি হয়েছে। প্রায় ছয় শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। 
আরএমজি রপ্তানি বাড়ার সাথে সাথে ফরওয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রিরও প্রসার ঘটেছে। নীট পোশাকে প্রায় ৯০ শতাংশ Local Value Addition এবং ওভেন পোশাকে ৪০ শতাংশ দেশীয় মূল্য সংযোজন হচ্ছে। এই খাতে প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করছে। যার প্রায় ৮০ শতাংশই গ্রামের নারী। এতে নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে। নারী ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে। শিক্ষার হার বাড়ছে। গ্রামীণ দারিদ্র্য দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। সেবাখাতের বিকাশ ঘটছে। অর্থনৈতিক গতিশীলতা বাড়ছে। 

সুধিবৃন্দ, 

আমাদের '৯৬ সরকারের সময় তৈরি পোশাক খাতের উন্নয়নে ৩০ শতাংশ নগদ সুবিধা, ডাবল এলসি চার্জ রহিতকরণ, অগ্রিম আয়কর হ্রাস, বন্ডেড ওয়েরহাউস সুবিধাসহ ৬১টি বিশেষ সুবিধা দিয়েছি। বিএনপি সৃষ্ট জিএসপি জালিয়াতির সুষ্ঠু সমাধান করেছি। অসাধু পন্থায় চিংড়ী রপ্তানির কারণে সৃষ্ট অচলাবস্থার সমাধান করেছি। 
'৯৮ এর প্রলয়ঙ্করী বন্যার সময়ও আমরা বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে গার্মেন্টস শিপমেন্ট অব্যাহত রেখেছি। শিশুশ্রম সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করেছি। টেক্সটাইল খাতের প্রসারে মূলধন যোগানসহ নীতিগত সুবিধা দিয়েছি। ফলে আমাদের পাঁচ বছরে তৈরি পোশাক রপ্তানি দ্বিগুণ হয়। কয়েকশ রপ্তানিমুখী কম্পোজিট টেক্সটাইল স্থাপিত হয়। 
দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেড সম্প্রসারণ করি। নতুন ইপিজেড প্রতিষ্ঠা করি। 
এবার আমরা দেশের সম্ভাবনাময় এলাকায় অর্থনৈতিক জোন গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পাবলিক-প্রাইভেট-পার্টনারশিপকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। বেসরকারী খাত-নির্ভর প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী শিল্পনীতি প্রণয়ন করেছি। নতুন পণ্য রপ্তানি ও নতুন বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রণোদনা দিচ্ছি। 
বিশ্বমন্দা মোকাবেলায় আমরা দুটি প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন করেছি। আমরা ক্যাপটিভ পাওয়ার জেনারেটর লাইসেন্স ফি পাঁচ লাখ টাকা থেকে কমিয়ে পাঁচ হাজার টাকা করেছি। পোশাক কারখানার জন্য ফ্লোর স্পেস ব্যবহারের উপর আরোপিত ১৫ শতাংশ ভ্যাট প্রত্যাহার করেছি। বর্জ পরিশোধনাগারের যন্ত্রপাতি ও ব্যবহৃত ক্যামিকেলস বিনা শুল্কে আমদানির সুযোগ করে দিয়েছি। আমরা বিজিএমইএ'কে Country of Origin সার্টিফিকেট ইস্যু করার ক্ষমতা দিয়েছি। সামর্থ্য বাড়াতে পারলে তাদেরকে আরো দায়িত্ব দেয়া হবে। 
তৈরি পোশাক শিল্প মালিকবৃন্দ, 

আপনারা দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রাখছেন। কর্মসংস্থান করছেন। আপনাদের আয়-উন্নতিও ভাল হচ্ছে। সরকার আপনাদেরকে শুল্ক ও কর রেয়াত দিচ্ছে। আপনারা শ্রমিকদের বেশী করে বেতন-ভাতা দেবেন। তাদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। শ্রম আইন মেনে চলবেন। ক্রেতাদের কমপ্লায়েন্স পূরণে তৎপর থাকবেন। 
আমাদের গার্মেন্টস খাতের ব্যাপক সম্ভাবনার কথা বিশ্বব্যাপী আলোচিত হচ্ছে। এমন সুযোগ হাতছাড়া হতে দেয়া যাবে না। 
আমি বিশ্বাস করি, কোনো গার্মেন্টস শ্রমিক কারখানায় আগুন লাগাতে পারে না। ভাঙচুর করতে পারে না। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে না। কারণ, এটি তার ও তার পরিবারের জীবিকার উৎস। সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার আধার। কেউ যাতে তাদের সরলতার সুযোগ নিতে না পারে সেলক্ষ্যে সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। 

শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য পাঁচটি স্কুল চালু করা হয়েছে। চিকিৎসার জন্য ১২টি মেডিক্যাল সেন্টার খোলা হয়েছে। চট্টগ্রামে ১৫০ শয্যা এবং ঢাকায় ২০০ শয্যার দুইটি হাসপাতাল নির্মাণ করা হচ্ছে। 

সুধিবৃন্দ, 

আমরা মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় ৩০০ একর জমিতে একটি গার্মেন্টস পল্লী স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছি। এতে গার্মেন্টস খাতের প্রসার সহজ ও নিরাপদ হবে। 

আমরা শিল্প পুলিশ গঠন করেছি। শিল্পাঞ্চলে নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। শ্রমিকদের বেতন-ভাতা বাড়িয়েছি। গার্মেন্টস শ্রমিকদের কম দামে খাদ্যপণ্য সরবরাহ করেছি। নারী গার্মেন্টস শ্রমিকসহ ৭৮ হাজার কর্মচারী ল্যাকটেটিং মাকে ভাতা দিচ্ছি। আমরা চট্টগ্রাম ও আশুলিয়ায় গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য ডরমিটরি নির্মাণ করছি। যেখানে নারী শ্রমিকরা অগ্রাধিকার পাবে।  
আমরা জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রায় ৭০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করেছি। সেখান থেকে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ কর্মীরা বিদেশে যাচ্ছে। গার্মেন্টসে চাকুরি নিচ্ছে। বিজিএমইএ ফ্যাশন ও ডিজাইন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দিয়েছি। ফ্যাশন ও ডিজাইনে নতুন চাহিদা পূরণে গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন আরো জোরদার করার আহবান জানাচ্ছি। 
সুধিমন্ডলী, 

ইউরোজোনে আর্থিক সঙ্কটের কারণে চাহিদা কমে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারেও চাহিদা বাড়ছে না। তাই আমরা নতুন বাজার অনুসন্ধান করছি। ইতোমধ্যে কানাডা, জাপান, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, চীন, মেক্সিকো, ব্রাজিলসহ কয়েকটি দেশে তৈরি পোশাক রপ্তানি বেড়েছে। চীন, ভারতসহ কয়েকটি দেশে শুল্কমুক্ত রপ্তানির সুযোগ আদায় করেছি। যুক্তরাষ্ট্রে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকারের জন্য সরকার কাজ করছে। 
লিড টাইম কমাতে চট্রগ্রাম বনদরের আধুনিকীকরণ ও দক্ষতা বাড়ানো হয়েছে। বন্দরের অনেক সেবাই ডিজিটাইজড করা হয়েছে। আমরা আগের মতোই যৌথভাবে বিশ্বমন্দা মোকাবেলা করবো। 
আমরা ক্ষমতায় এসে ৩২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পেয়েছিলাম। এখন উৎপাদন হচ্ছে ৬৩৫০ মেগাওয়াট। আরো ২৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে। এগুলো থেকে আসবে আরো প্রায় পাঁচ হাজার মেগাওয়াট। বিদ্যুৎ আমদানির উদ্যোগ নিয়েছি। গ্যাস উৎপাদন ৬০০ মিলিয়ন ঘনফুট বাড়িয়েছি। নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরো কূপ খনন করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ ও গ্যাসের বিতরণ ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। 

আমরা কৃষি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সড়ক-রেল-নৌ যোগাযোগসহ আর্থ-সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বেড়েছে। গড়ে সাড়ে ছয় শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্বের ১১তম এবং দক্ষিণ এশিয়ায় তৃতীয় বৃহত্তম প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশ। মাথাপিছু আয় ৬৩০ ডলার থেকে বেড়ে ৮৫০ ডলার হয়েছে। পাঁচ কোটির বেশী মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উন্নীত হয়েছে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থা আমাদের এ অগ্রযাত্রাকে মডেল হিসেবে বিবেচনা করছে। 

সুধিবৃন্দ, 

গার্মেন্টস্ খাতের উদ্যোক্তাদের সাথে নিয়ে আমরা দেশের অগ্রযাত্রাকে আরো বেগবান করতে চাই। এর মাধ্যমে আমরা ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত, সমৃদ্ধ, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলবো। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করবো। 

গার্মেন্টস খাতের আরো প্রসার ঘটুক, এ আশা ব্যক্ত করে আমি বাটেক্সপো ২০১২ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ। 
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
